খিলাফতের বিপর্যয়ে মুসলিমবিশ্বের প্রতিক্রিয়া: 


পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ও উপায় 


আবুল আয়িয মুজাহিদ সগির আহমদ চৌধুরী 


[সার-সংক্ষেপ: পূর্ববর্তী যুগের আম্িয়ায়ে কেরাম রাজনীতি করতেন। তাঁদের রাজনীতির উদ্দেশ্য 
হচ্ছে উম্মাতের নেতৃত্বদান এবং এর মাধ্যমে জাতির এক্য ও সংহতি রক্ষা করা। খিলাফত হচ্ছে শেষ 
নবী হযরত মুহান্মদুর রসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিনিধিত্ব হিসেবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের নাম। নবীজির ওফাতের পর ধারাবাহিকভাবে এই খিলাফত ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ওরা মার্চ 
পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। 05555525558 
এবং আধুনিক তুরক্কের স্থপতি মোস্তফা তাতুর্ক কর্তৃক খিলাফতের বিলুপ্তির পর 
পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ও আধুনিক যুগে খিলাফত রত্ঠার উপায়সমূহ নিয়ে আমরা বক্মাণ নিবে 
আলোচনা করবো। মুল শব্দ: রাজনীতি, খিলাফত, সালতানত, ইসলামি রাই, মুসলিমাবিখের 
এতিকিরা, খিলাফত পুনরদ্দারের চেষ্টা, খিলাফত এতিঙ্ার উপায়ও ইসলামি আন্দোলন] 


১. ভূমিকা 
সাথে মৌলিকভাবে প্রাসঙ্গিক বিধায় প্রথমে এসব শব্দ, পরিভাষা ও বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
ধারণা অর্জিত হওয়া প্রয়োজন। 


১.১. রাজনীতি 

রাজনীতি হচ্ছে ইসলামের উসুলি, জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বলা হয়ে থাকে যে, “দীন 
ও রাজনীতি সহোদর ভাই।” ইসলামে রাজনীতি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা হুজ্জাতুল ইসলাম 
ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী (মৃ. ৫০৫ হি.)-এর উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে অনুমেয়। আর 
একথা তো সুসাব্যস্ত যে, পূর্ববর্তী যুগের আশ্বিয়ায়ে কেরাম রাজনীতি করতেন, উম্মতদেরকে 
শাসন করতেন এবং রাজ্য পরিচালনা করতেন। কোনো নবী ওফাত বরণ করলে পরবর্তী নবীর 
আগমন হতো এবং তিনি পূর্ববর্তী নবীর স্থলাভিষিক্ত হতেন। সর্বশেষ নবী হিসেবে হযরত 
মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সা.)-এর আগমনে নুবুওয়াতের ধারাবাহিকতায় রাজনীতির পরিবর্তে 
নুবুওয়াতের আদলে রাজনীতির ধারা সূচিত হয়। এক হাদীস শরীফে রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
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18৩০০ ০8০ 
“বনি ইসরাইলের নবীগণ তাঁদের উম্মতকে শাসন করতেন। যখন কোনো নবী 
ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিসিক্ত হতেন। আর আমার 
পরে কোনো নবী নেই। তবে অনেক খলীফা হবে।” সাহাবায়ে কেরাম আরজ 
করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি আমাদের কি নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন, 
“তোমরা একের পর এক করে তাদের বায়আতের হক আদায় করবে। তোমাদের 
ওপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে 
জিজ্ঞাসা করবেন সেসব বিষয় সম্পর্কে যেসবের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা 
হয়েছিল।” 
উপর্যুক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম রাজনীতি করতেন। একথাও 
সুস্পষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সা.) শেষ নবী, তাঁর ওফাতের পর তাঁরই 


প্রতিনিধিত্ব হিসেবে খিলাফতের ধারাবাহিতা প্রবর্তিত হবে। 
১.২. খিলাফত 


হাদীসের উপর্যুক্ত ভাষ্যে একটি বাক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হচ্ছে, “১১/42»। পদটির 
ব্যাখ্যায় হাদীস বিশারদগণ বলেন, 21 ০1০3 ১০১৪ ২৯৩ & 3 অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলে 
একেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নেতৃত্বের দাবি করবে।* সহীহ আল-বৃখারীর প্রখ্যাত টীকাকার শায়খ ড. 
মোস্তফা দীব আল-বুগা বলেন, ৯৯ ০ 3 ০০4০৭৫৯৯9০5. ৬ 54 9৫ ডা 4০3945, অর্থাৎ 
একই যুগে একাধিক ব্যক্তি মুসলমানদের শাসক হিসেবে আবির্ভূত হবে।” 

৭6১৫2» (অনেক খলীফা হবে) বাক্যটির উপর্যক্ত ব্যাখ্যার দুটো অর্থ দাঁড়ায়: 
১. বিভিন্ন অঞ্চলে বা অঞ্চলভিত্তিক কিংবা জাতি-গোষ্ঠী ও ভাষানির্ভর জাতীয়তার ভিত্তিতে 

মুসলমানদের একাধিক স্বাধীন নেতৃত্ব গড়ে ওঠা। 
২. একই যুগে একই পদে একাধিক ব্যক্তির দাবিদার হওয়া। 

এমন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে রসুলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, «৪ 43৬ 4421১, অর্থাৎ তোমরা পর্যায়ক্রমে প্রথম ব্যক্তির বায়আত গ্রহণ 
করবে। বাক্যটির ব্যাখ্যায় শায়খ ড. মোস্তফা দীৰ আল-বুগা বলেন, 

চো এট ৩৯৮০ 5855 6585 2৯ এড ও 0 এএুসিও সু এ 
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“পর্যায়ক্রমে প্রথম ব্যক্তির বায়আত" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে ক্ষমতা গ্রহণ করল 

এবং বায়আত সম্পন্ন হল তার বায়আতই সঠিক, তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। 

পক্ষান্তরে নিকটতম প্রতিদ্বন্বীর বায়আত বাতিল, তার আনুগত্য করা সাধারণভাবে 

হারাম।”' 

এছাড়া হাদীস শরীফে এসেছে যে, 
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152 খাস ০৪৬৪১) 41155 46 : 4১৭ সভড 
হ্যরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রাষি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, “যদি দুই খলীফার জন্য বায়আত গ্রহণ করা হয় তবে 
তাদের শেষোক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করবে।”* 
হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম মুযহিরুদ দীন আয-যায়দানী (মূ. ৭২৭ হি.) বলেন, 
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০3 
“যদি দুই খলীফার জন্য বায়আত গ্রহণ করা হয় তবে তাদের শেষোক্ত ব্যক্তিকে 
হত্যা করবে।” অর্থাৎ যখন দুই ব্যক্তির জন্য বায়আত অনুষ্ঠিত হয় তবে প্রথম 
ব্যক্তির নেতৃত্ব বৈধ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির নেতৃত্ব বাতিল। কেননা মুসলমানদের জন্য 
দুই নেতৃত্ব জায়েয নেই। এতে মুসলিম নেতৃত্ব বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের মধ্যে 
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। কাজেই একক নেতৃত্ব ছাড়া মুসলিম নেতৃবৃন্দের একমত্য সম্ভব 
নয়।”* 
অতএব খিলাফত হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর একক, কেন্দ্রীয় ও শীর্ষ নেতৃত্বের নাম। এটি 
একটি বহুজাতিক সাম্রাজ্য, একটি জাতিসংঘ স্তরের আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সমগ্র 
মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য একটি আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণত মুসলিম 
উম্মাহর নেতৃত্ব হিসেবে স্বাধীনভাবে একাধিক ব্যক্তির ক্ষমতা গ্রহণ ইসলামে অবৈধ। তবে যদি 
মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা এতটা বিস্তৃত হয় এবং কিছু অঞ্চল কেন্দ্র থেকে এতটা দূরবর্তী বা 
বিচ্ছনন হয় যেখানে খলীফার হুমুক ও তাঁর শাসনের কার্যকারিতা পৌঁছে না সেখানে স্থানীয়ভাবে 
একজনকে নেতা মনোনীত করে শাসনকাজ পরিচালনা করা তাদের জন্য ন্যায়সংগত।” 


১.৩. সালতানত 
সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহর নেতা বা খলীফাতুল মুসলিমীন হবেন একজন ব্যক্তি। এটি 
নীতিগত, উসুলী ও শরয়ী সিদ্ধান্ত। তবে এর বাস্তবতা নির্ভর করে ব্যক্তি খলীফার শক্তি- 
সামর্ঘ্যে ওপর। আববাসী খিলাফতের শেষ যুগে খলীফারা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তাঁদের ক্ষমতা 
অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে যায়। খিলাফতের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে খলীফা কর্তৃক নিয়োজিত 
বিভিন্ন আমির, গর্ভনর ও জায়গিরপ্রাপ্ত নেতৃবর্গ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাঁরা খলীফার 
অনুমোদন, সম্মতি ও সনদ লাভ সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। এ 
ধরনের স্বাধীন আঞ্চলিক নেতৃত্বসমূহ ইসলামি ইতিহাসে সালতানত হিসেবে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে 
ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম (মৃ. ২০০৭ খ্রি.) লিখেছেন 
“আববাসী খিলাফতের পতনের যুগে মুসলিম বিশ্বে বিভি্ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে 
ইসলামী রাষ্ট্রের অবিভাজ্যতার নীতির প্রতি হুমকি দেখা দেয়। এই সংকটকালে 
মুসলিম আইনবিদরা মত প্রকাশ করেন যে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুলতানেরা খলিফার 


৪ 


সনদ বা স্বীকৃতি পেলে তাঁদের শাসন আইনসম্মত হবে। এই রাষ্ট্রগুলির শাসকেরা 

নিজেদের সুলতান রূপে দাবী করতেন, খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সনদ 

বা স্বীকৃতি লাভ করতেন। বুওয়াইহীদ আমীরেরা এবং গজনীর সুলতান মাহমুদের 

করে তাঁদের শাসন আইনসম্মত করে নেন। পরবর্তীকালে মুসলিম শাসন আরও 

প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, অন্যদিকে খলিফার ক্ষমতা আরও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। 

এই সময়ে সুলতানেরা খলিফার সনদ প্রাপ্তির চেষ্টা না করে, সনদ ছাড়াই তাঁদের 

মুদ্রায় খলিফা ও খিলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। আইনবিদরা 

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মত প্রকাশ করেন যে খলিফা যা নিষেধ করেন না তাই বৈধ 

আইন সন্মত।”৯ 

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামি আইনবিদরা এ ধরনের আঞ্চলিক নেতৃত্ব বা 
সালতানতকে বৈধতা দিয়েছেন। ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী (মূ. ৪৫০ হি.) বলেন, 
“কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের অভিমত হচ্ছে, যদি মুসলিমবিশ্বের সীমানা এতটা দূর- 
দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায় যে, পুরো বিশ্বকে একজন নেতার অধীনে রাখা কার্যত অসম্ভব, 
তা হলে এ-ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলিমবিশ্বকে বিভিন্ন দেশে বিভক্ত করে তাতে ভিন্ন ভিন্ন 
নেতৃত্ব মনোনয়ন করা যেতে পারে।”* ইমাম আবদুল কাহির আল-বাগদাদী (মূ. ৪২৯ হি.) ও 
ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনী (মু. ৪৩৮ হি.) একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম 
শামসুদ দীন আল-কুরতুবী (মূ. ৬৭১ হি.) এ অভিমতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন এবং 
আল্লামা আবদুল আযীয আল-ফারহানী (ম. ১২৩৯ হি.) এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।” 


১.৪. ইসলামি রাষ্ট্র 
মানব সভ্যতার ইতিহাসে তিনটি ক্রমবিকশিত সমাজ-ব্যবস্থার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যথা- 
১. গ্রোত্র: এটি একটি যাযবর ও উপজাতীয় সমাজ-ব্যবস্থা। বংশের বয়োজ্ঞেষট ব্যক্তি বা গোত্র 
প্রধান ও সরদারের জ্যেষ্ঠ অথবা সুযোগ্য সন্তান এই সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। 


২. সাম্রাজ্য: সাম্রাজ্যের দুইটি অর্থ রয়েছে। যথা- 
(১) একক ক্ষমতাধর কোনো রাজবংশ, রাজা বা সম্ত্রাট দ্বারা শাসিত কোনো জনসমস্টি 


কিংবা একীভূত কোনো এলাকা। 
(২) কোনো সমাজের সাংস্কৃতিক, সামরিক বা রাজনৈতিকভাবে অন্য জনগোষ্ঠীর ওপর 
আধিপত্য বিস্তার বা প্রভাব আরোপ করা। 


ইসলামের খিলাফত হচ্ছে সাম্রাজ্য শ্রেণির ব্যবস্থা। এখানে সাম্রাজ্য বলতে দ্বিতীয় 

অর্থে। সাম্রাজ্যের প্রথম অর্থ ইসলামের নৈতিক মেজাজের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। যদিও 

এঁতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে, এক হাজার দুইশত ৯২ বছরের ইসলামের খিলাফতের প্রায় 

পুরোটাই ছিল প্রথম অর্থের সাম্রাজ্য ব্যবস্থা। দ্বিতীয় অর্থের সঠিক খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল 
মাত্র ৩০ বছর, যা খিলাফতে রাশেদা হিসেবে সুপরিচিত। 

৩. রাষ্ট্র: ব্যাপকার্থে উপর্যুক্ত গোত্র-ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যও রাষ্ট্র প্রত্যয়ের অংশ। তবে আধুনিক 

রাষট্রব্যবস্থার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলো প্রথমবারের মতো একটি 
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সমঘ্িত পদ্ধতির অংশ হয়ে ওঠে ১৫ শতক নাগাদ। আর টিক সেসময়ই রাষ্ট্র প্রত্যয়টি 
তার আধুনিক অর্থ পরিগ্রহ করে এবং রাষ্ট্র বলতে সুনির্দিষ্টভাবে শুধু আধুনিক রাজনৈতিক 
কাঠামোকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। 
অতএব রাষ্ট্র হচ্ছে এমন এক রাজনৈতিক সংগঠন যা কোনো ভৌগোলিক এলাকা 
ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার সার্বভৌম ক্ষমতা রাখে। এখানে আধুনিক 
রাষ্ট্রের মৌলিক ৩টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, (১) নির্ধারণকৃত এলাকা, (২) স্থানীয় 
জনগণ ও (৩) সার্বভৌম সরকার।+* নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তৈরির 
মাধ্যমে রান্ট্রের জনসম্পৃক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় ইউরোপে প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের 
ক্রমোন্নতির হাত ধরে, যার সুচনা হয় ১৫ শতকের শেষভাগে। 
১৭ শতকে ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯৯ খ্রি.) সংঘটিত হয়। এই বিপ্লবের ফলে 
ফ্রান্সের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয় এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের সকল গোড়ামি 
পরিত্যাক্ত হয়। যার মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতা ইউরোপীয় রাজপরিবারগুলোর (ফরাসি, 
স্পেন ও ইংল্যান্ড) নিরম্কুশ শাসন ও অভিজাততন্ত্র থেকে নাগরিকত্বের যুগে পদার্পণ 
করে। ইউরোপীয় প্রতিবেশী হিসেবে উসমানী খিলাফতও এ বিপ্লবে প্রভাবিত হয় এবং 
১৮ শতকে তানযীমাত (১৮৩৯-১৮৭৬ খ্রি.) নামে পুনর্গঠন কর্মসূচি পরিচালনা করে। 
১৯ শতকে নাগাদ ইউরোপীয় সান্ত্রাজ্যগুলোর পতন ঘটে, একই সঙ্গে উসমানী 
খিলাফতও ভেঙে যায় এবং পূর্ববর্তী সান্রাজ্যগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলোতে বিভিন্ন 
জাতি, ভাষা ও বর্ণের ভিত্তিতে শতাধিক জাতিরাষ্ট্রের উদ্তব হয়। 
নয়া বিশ্বব্যবস্থায় প্রবর্তিত জাতিরাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে আধুনিক “ইসলামি রাষ্ট্র” ধারণা তৈরি 
হয়। যদিও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলো সাধারণভাবে “ইসলামি রাষ্ট্র” হিসেবে পরিচিত হয়। 
তবে ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে, ইসলামি রাষ্ট্র বলতে এমন এক প্রকার রাষ্্রব্যবস্থা যেখানে 
সরকারের যাবতীয় কাজের ভিত্তি হবে শরীয়ত। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, যে রাষ্ট্রে আল্লাহর 
সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হবে, ইসলাম হবে রাষ্ট্রধর্ম, কুরআন-সুন্নাহ হবে আইনের উৎস, বিচার- 
ব্যবস্থা পরিচালিত হবে শরীয়ত অনুযায়ী এবং সরকার-ব্যবস্থা গঠিত হবে শুরায়ী নিজামে। 
পরিভাষাটি বিংশ শতকের পূর্বে ইসলামের ক্লাসিক্যাল ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়নি। এ ধারণাটি 
প্রথমবারের মতো তুরঙ্কে উসমানী খিলাফত বিলুপ্তি (১৯২৪ খ্রি.)-এর পর পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে এবং আধুনিক জাতিরাষ্ট্র প্রবর্তিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এই 
ধারণাটি প্রচলনের জন্য বিশেষ কৃতৃত্ব দেওয়া হয় ভারতীয় চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আলা 
মওদুদী (মূ. ১৯৭৯ খ্রি.)-কে। আর এই ধারণাকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক 
কর্মকাগ্তকে সামগ্রিকভাবে আধুনিক পরিভাষায় “ইসলামি আন্দোলন” বলা হয়ে থাকে। 
আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণাটি মধ্যযুগের সালতানতসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যাকে 
পরবর্তী যুগের ইসলামি আইনবিদরা খলীফাতুল মুসলিমীনের প্রতি নূন্যতম আনুগত্যের 
শর্তসাপেক্ষে আইনগত বৈধতা ও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যদিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা ও 
ভৌগোলিক দূরবর্তিতার মতো যেসব কারণে এই বৈধতা দেওয়া হয়েছিল আধুনিক যুগে 
সেসবের কোনো সমস্যা নেই, বরং আরও সহজ হয়েছে। তবে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে 
বড় ব্যবধান এই হয়েছে যে, 
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১. সেই যুগে সাধারণ মানুষ ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে অস্ত্র বহন করতে পারতো এবং 
পারিবারিকভাবেই সামরিক ট্রেনিংয়ের আইনী অধিকার ছিল। সে অবস্থায় শাসক যখনই 
কোনো যুদ্ধের ডাক দিতেন তখনই তার জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক, এমনকি 
হাজারও ভাড়াটে সৈন্য পেয়ে যেতেন সামান্য সময়ের ব্যবধানে। আর আধুনিক যুগ হচ্ছে 
একটি সিভিল যুগ, জনগণের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, সাধারণভাবে তার জন্য অন্ত্ 
বহন ও ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন নেই। সুতরাং যুদ্ধের প্রয়োজনে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বা 
ভাড়াটে সৈন্য পাওয়া মুশকিল আধুনিক রাষ্ট্রে 

২. সেই যুগ ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার যুগ। আন্তর্জাতিকভাবে সুনির্ধারণকৃত কোনো সীমানা 
ছিল না কারও। ক্ষমতা বলে অন্যের ভূমি দখল, শত্রুকে পরাজয় এবং বিজয় লাভ করা 
ছিল প্রত্যেক রাজবংশ, রাজা ও সন্ত্রাটের বীরত্ব, সাহসিকতা ও শৈর্ষের প্রতীক ছিল। 
পক্ষান্তরে বর্তমান আধুনিক যুগে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র স্বাধীন-সার্বভৌম, এর সীমানা 
আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সুনির্ধারণকৃত। কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে অন্য রাষ্ট্রের সীমান্ত লঙ্ঘন 
করা এখন আর অতটা সহজ নয়, এতে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, এমনকি বিশ্বশক্তি 
কর্তৃক সামরিক বাধার সম্মুখীন হওয়া হতে পারে। 

৩. সেই যুগ ছিল সম্মুখ যুদ্ধের, ব্যক্তি বনাম ব্যক্তি স্তরে। এই পর্যায়ে সুনির্দিষ্টভাবে সামরিক 
ঘাঁটি, সেনাছাউনী বা প্রশাসনিক দফতরগুলো কব্জা কিংবা শাসককে হত্যা, বন্দি বা 
আত্মসর্মপন করলেই বিজয় সাধিত হতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধ ভারি অস্ত্র-শস্ত্রের, 
ট্রাংক, গোলা-বারুদ, বিমান, সাবমেরিন, মিসাইল ও পরমাণু অস্ত্রের। যা একটি রাষ্ট্রের 
পক্ষে উদ্ভাবন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং যুদ্ধে ব্যবহার বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ। যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় 
লাভে বর্তমানে শুধু শাসক বা সেনাঘাঁটি দখলই যথেষ্ট নয়, এর জন্য পুরো রাষ্ট্রটাই দখল 
সম্পন্ন করতে হবে। এমন যুদ্ধব্যয়ের মাধ্যমে বিশ্বজয় বড় অর্থনীতির রাষ্ট্রের পক্ষেও 
আধুনিক যুগে যে সম্তব নয় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসন। 
বিশ্বের দ্বিতীয় পরাশক্তিধর রাষ্ট্র হওয়া সত্তেও দীর্ঘ আট মাসে রাশিয়ার পক্ষে ইউক্রেনে 
বিজয় অর্জন সম্ভব হয়নি। 
আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের এমন বাস্তবতায় ইসলামি চিন্তাবিদগণ এর সংস্কার ও কুরআন- 

সুন্নাহর আলোকে ঢেলে সাজানোর পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর এর মধ্য দিয়ে বর্তমান 

অনস্বীকার্য নতুন বাস্তবতায় জাতির পূর্ববর্তী মধ্যযুগের সালতানতগুলোর ন্যায় 
স্বীকৃতি ও বৈধতা দিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ। বর্তমান মুসলিমবিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা 
করে শায়খুল ইসলাম আল্লামা তকী উসমানী তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, 
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কর 61৮4%14-14- 
“একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের মূল প্রচেষ্টাই হওয়া উচিত যে, পুরো বিশ্বে একজনই 
নেতা হবেন। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেখানে মুসলিমবিশ্ব পঞ্থশের অধিক রাষ্ট্রে 
বিভক্ত সে-অবস্থায় “এক নেতা-ব্যবস্থা” বাস্তবায়ন করতে করতে হলে এসব দেশের 
শাসকদের এক্যমত জরুরি। অন্যথায় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া এ- 
উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব নয়, যা নিশ্ততই বড় খারাপ পরিণতি বয়ে আনবে। 
সুতরাং অপারগবশত এসব রাষ্ট্রব্যবস্থাসমূহের অনুমোদন ছাড়া কোনো উপায় নেই। 
তা না হলে সাংঘাতিক বিশৃঙ্থলার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। অতীতেও অনেক 
রাষ্ট্রব্যবস্থার” অস্তিত্ব ছিল এবং উম্মতের সর্বজানমান্য ওলামায়ে কেরামও সেসব 
রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন।”” 


২. খিলাফতের বিপর্যয়: মুসলিমবিশ্বের প্রতিক্রিয়া 
২.১. খিলাফতের ইতিহাস (৬৩২-১৯২৪ খ্রি.) 

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর নুবুওয়াতের 
ধারাবাহিকতায় খিলাফতের সূচনা হয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, খিলাফত হচ্ছে একটি 
সাম্রাজ্য ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যের দুই অর্থ: (১) একক বংশ বা ব্যক্তিবিশেষের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা 
ও (২) আদর্শিক আধিপত্য ও প্রভাবাধীন এলাকা। এ অর্থ বিবেচনায় খিলাফতের দুটো 
শ্রেণিভাগ রয়েছে। যথা- (১) খিলাফতে রাশিদা বা খিলাফতুন নুবুওয়াত ও (২) মুলুকিয়াত বা 
রাজতন্ত্র ব্যাপারটি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তিনি ইরশাদ করেন, 
8815722522 255 র্প 3৯০0 

“আমার উন্মতের খিলাফতকাল হবে ৩০ বছর। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে রাজতন্ত্”১* 

হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা.) এখলাফত” শব্দের বিপরীতে "মুলক" শব্দ ব্যক্ত করে উভয়ের 
মধ্যে সাংঘর্ষিকতা বুঝিয়েছেন এমন নয়, বরং এখানে রসুলুল্লাহ (সা.)-এর খিলাফতের শ্রেণি- 
বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হিসেবে উভয়টিই 
খিলাফত। খিলাফতের এই বৈশিষ্ট্যবিচারের বিষয়টি রসুলুল্লাহ (সা.)-এর অপর আরেকটি 
হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তিনি ইরশাদ করেছেন, 

৮৮44 

'নুবুওয়াতের খিলাফতকাল হবে ৩০ বছর। এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব বা 

সান্রাজ্য দান করবেন।”* 

এতে বোঝা গেল, মুলুকিয়ত বা রাজতন্ত্র খিলাফতেরই একটি শ্রেণিবিশেষ, তবে উত্তম 
ও সঠিক খিলাফত হচ্ছে নুবুওয়াতি খিলাফত, যা এঁতিহাসিকভাবে খিলাফতে রাশেদা হিসেবে 
চিহিত। খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি একটি আদর্শবাদী খিলাফত, এটি কোনো বংশ 
বা ব্যক্তিবিশেষের কর্তৃত্বাধীন সাম্রাজ্য নয়। রাশেদা বা মুলুকিয়ত উভয় শ্রেণির খিলাফতের 
মেয়াদকাল (৬৩২-১৯২৪ খ্রি.) হচ্ছে নিম্নরূপ: 
১. খিলাফতে রাশিদা (৬৩২-৬৬১ খ্রি.): 


৮ 


১.২. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.) :২ বছর ৩ মাস 
১.২. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) :১০ বছর ৬ মাস 
১.৩. হযরত উসমান ইবনে আফফান (৬৪৪-৬৫৫ খ্রি.) :১২ বছর 
১.৪. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (৬৫৫-৬৬১ খ্রি.) : ৪ বছর ৯ মাস 
১.৫. হযরত হাসান ইবনে আলী (৬৬১-৬৬১ খ্রি.) :৬ মাস 

মোট : ৩০ বছর 


২. মুলুকিয়াত (৬৬১-১৯২৪ খ্রি.): ১২৬৩ বছর 
২.১. খিলাফতে উমাইয়া (৬৬১-৭৫০ খ্রি.): ৮৯ বছর, 
২১.১. দামেস্ক (৬৬১-৭৫০ খ্রি.), 
২.১.২. কর্ডোবা (৭৫৬-১০৩১ খ্রি.) (মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন খিলাফত) 
২২. খিলাফতে আববাসিয়া (৭৫০-১৫১৭ খ্রি.): 


২.২.১. বগদাদ খিলাফত (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) :৫০৮ বছর 

২.২.২. খিলাফতবিহীন (১২৫৮-১২৬১) : ৩ বছর 

২.২.৩. কায়রো খিলাফত (১২৬১-১৫১৭ খ্রি.) :২৫৬ বছর 
মোট : ৭৬৭ বছর 


২.৩. খিলাফতে উসমানিয়া (১৫১৭-১৯২৪ খ্রি.): ৪০৭ বছর। 

অর্থাৎ সুদীর্ঘ এক হাজার দুইশত ৯২ বছর স্থায়ী ছিল মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল 
খিলাফত। অতঃপর সাম্রাজ্য ব্যবস্থার ক্ষয়িষুতা এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার 
প্রেক্ষাপটে বিশ্বের অন্যান্য সান্রাজ্যের ন্যায় খিলাফতের সাত্রাজ্য-ব্যবস্থায়ও বিপর্যয় নেমে 
আসে। 


২.২. খিলাফতে বিপর্যয়ের কারণ 
খিলাফতের বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে মুসমিল শাসকদের পথভ্রষ্টতা, ভোগবিলাসিতা ও 

অযোগ্যতা ইত্যাদি কারণগুলো সর্বব্যাপী আলোচিত। যেকোনো শাসকের পতনের কার্কারণ 

হিসেবে এসব বিষয় প্রায় কপি-পেস্ট করে দেওয়া হয়, যা অনেক সময় প্রকৃত অবস্থার বিপরীত 
এবং বাস্তবতাকে আড়াল করে। খিলাফতের বিপর্যয়ে উপর্যুক্ত কারণগুলো হয়তো কার্যকর 
ছিল, তবে এমন অনেক বিষয় আছে যা খিলাফতের বিপর্যয়কে অনিবার্ধ করে তুলেছে। 

১. সাম্্াজ্য-ব্যবস্থার দুর্বলতী: প্রথম ৩০ বছর ছাড়া খিলাফতের পুরো এক হাজার দুইশত 
৬২ বছর ছিল একক রাজবংশ, ব্যক্তিবিশেষ ও সম্রাটের কর্তৃত্বাধীন শ্রেণির সাম্ত্রাজ্য। এ 
ধরনের সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার প্রাণ হচ্ছে ব্যক্তি সুলতান, বাদশাহ বা রাজা নিজে। তাঁর 
যোগ্যতা, বিচ্চক্ষণতা, দুরদির্শতা, শক্তি ও সাহসিকতার ওপরই সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ, 
উন্নতি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সুলতানরা যতদিন শক্তিশালী ছিলেন, ততদিন খিলাফত 
তার আদর্শ ও শক্তি দিয়ে দুনিয়া শাসন করেছে। যখনই সেই প্রাণশক্তিটা ফুরিয়ে এসেছে, 
তখনই মুখ থুবড়ে পড়েছে খিলাফতের বিজয়রথ। 

উসমানী খিলাফতের স্বর্ণযুগ বলা হয় সুলতান সুলাইমান কানুনী (শাসনকাল: 
১৫২০-১৫৬৬ খ্রি.)-এর শাসনামলকে। তবে উসমানী খিলাফতের বিপর্যয়ের 
সুচনাকালও ধরা হয় তাঁর শাসনামলের সমাপ্তিকে। সুলতান সুলাইমানের দুই স্ত্রীর পাঁচ 
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ছেলের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন প্রথম স্ত্রী মাহি দেভরানের ছেলে শাহজাদা মোস্তফা। 
দখলের অভিযোগে প্রথমে শাহজাদা মোস্তফা মৃতুদণ্ডে দপ্তিত হন এবং পরবর্তীতে তার 
শিশুসন্তানকেও হত্যা করা হয়। সুলতান সুলাইমানের পাঁচ ছেলের মধ্যে প্রথম সন্তানকে 
হত্যার পর অপর দুই সন্তান মুহাম্মদ ও জাহাঙ্গীর অসুস্থতায় মারা যায়। 

জীবিত দুই সন্তানের মধ্যে শাহজাদা বায়েজিদ ও সেলিমের মধ্যে বায়েজিদ ছিলেন 
সেলিমের তুলনায় অনেক যোগ্যতাসম্পন। কিন্তু দুই ভাইয়ের দ্বন্দের ফলে সুলতান 
সুলাইমানের নিদের্শে বায়েজিদ ও তার চার সন্তানকে ইরান থেকে এনে হত্যা করা হয়। 
একমাত্র জীবিত সন্তান সেলিম ছিলেন মধ্যপায়ী ও আরামপ্রিয়। সুলতান সুলাইমানের 
মৃত্যুর পর সেলিম দ্বিতীয় (সময়কাল: ১৫৬৬-১৫৭৪ খ্রি.) ক্ষমতায় আরোহণ করেন। 
তবে তিনি ছিলেন শাসনকাজের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁর আট বছরের শাসনকাল 
থেকেই উসমানী খিলাফত নিজের গুণগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পতনের দিকে যাত্রা শুরু করে। 

১৫৭৪ সালে সেলিমের মৃত্যুর পর তার সন্তান তৃতীয় মুরাদ (সময়কাল: ১৫৭৪- 
১৫৯৫ খ্রি.) ক্ষমতায় বসে দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই তার অপর পাঁচ ভাইয়ের 
মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। ভোগবিলাসী এই সুলতান তার দীর্ঘ ২১ বছরের শাসনামলে 
উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য দেখাতে পারেননি। তৃতীয় মুরাদের পর ক্ষমতায় আসেন 
সুলতান তৃতীয় মাহমুদ (সময়কাল: ১৫৯৫-১৬০৩ খ্রি.)। তিনি ক্ষমতায় এসেই তাঁর ১৯ 
ভাইকে হত্যা করে ইতিহাসের জঘন্যতম নৃশংসতার নজির স্থাপন করেন। এভাবে ভাই 
হত্যার ফলে উসমানী খিলাফত অনেক যোগ্য শাহজাদাদের নেতৃত্ব ও সেবা থেকে বঞ্চিত 
হয় এবং ধীরে ধীরে পতনে দিকে ধাবিত হয়।” 
. নয়া বিশ্বব্যবস্থার অভ্যুদয়: ১৫ শতকে যখন সুলতান সুলাইমানের নেতৃত্বে উসমানী 
খিলাফতের সাম্রাজ্য সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময় ইউরোপে 
সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার মৃত্যুদূত হিসেবে আধুনিক রাষ্ট্র ধারণার প্রসব ঘটে। ব্যক্তি বা 
বংশবিশেষের বিপরীতে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জনগণের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তৈরির 
মাধ্যমে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৭ শতকে ফরাসি বিপ্লাবের মাধ্যমে 
ইউরোপীয় অভিজাততন্ত্ব ও খ্রিস্টীয় ধর্মীয় গোড়ামি প্রত্যাখ্যত হয় এবং গণতন্ত্র ও 
ধর্মনিরপেক্ষ মূলনীতির আলোকে আধুনিক রাষ্ট্ব্যবস্থা অভ্যুদয় হয়। ১৮ শতকে উসমানী 
খিলাফতেও এর প্রভাব পড়ে এবং ইউরোপীয় ধাঁচে খিলাফত সাম্রাজ্যের সংস্কারের দাবি 
ওঠে। আর এর পরিপ্রেক্ষিতে তানযীমাত নামে পুনর্গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন উসমানী 
খিলাফতের তৎকালীন সুলতানরা। 
. জ্ঞান-বিজ্ঞীনে অনগ্রসরতা: বলা হয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের নিয়্মুখিতার 
সূচনাও হয় ১৫ শতকে। তখন পর্যন্ত মুসলমানরাই জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, আবিষ্কার, 
উদ্ভাবন, স্থাপত্য, সমর ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সর্বশ্রেষ্টত্বের আসন অলঙ্কৃত করে 
রেখেছিল। শাসক ও সুলতানদের ভোগ-বিলাসিতা ও শাসনকাজে উদাসীনতার পাশাপাশি 
জ্ঞানচর্চাকারীদের মধ্যেও এক ধরনের একগেঁয়েমি চলে এসেছিল। শাসকরা মদ ও 
নারীতে বুঁদ হয়ে পড়েছিলেন, অন্যদিকে জ্ঞানচর্চাকারীরা প্রযুক্তি ছেড়ে যুক্তি-তর্কে এবং 
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বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে তত্বজ্ঞানে বুঁদ হয়ে পড়েছিলেন। পক্ষান্তরে ইউরোপ বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে 
ক্রমোন্নতি, প্রশাসনে সংস্কার, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা এবং অবকাঠামোগত উন্নতি করে 
নীরবে উসমানী খিলাফতকে বহুদূর পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। 

এককালে উসমানী খিলাফত ছিল ইউরোপের জন্য সাক্ষাৎ আতঙ্ক, সুলতান 
সুলাইমানের আইন ও রাজনৈতিক সংস্কার ইউরোপকে আলো দেখিয়েছিল, ইসলামের 
সভ্যতা ও শিক্ষা ইউরোপকে মুগ্ধ করেছিল। অথচ সময়ের ব্যবধানে সেই বাতিঘরকে 
পেছনে ফেলে এগিয়ে যায় আলো নেয়া ইউরোপ। একসময় ইউরোপ ইসলামের সভ্যতায়- 
শিক্ষায় মুগ্ধ থাকলেও, সময়ের ব্যবধানে মুসলমানরাই আজ ইউরোপের উন্নতিতে মুগ্ধ, 
তাদের কাছে খণী এবং তাদেরই মুখাপেক্ষী। অতঃপর উসমানী খিলাফত ইউরোপ থেকে 
প্রযুক্তি আমদানি শুরু করে। তখন সমস্যা এই দাঁড়ায় যে, ইহুদি-খ্রিস্টানদের তৈরি এই 
প্রযুক্তি মুসলমানদের জন্য ব্যবহার জায়েয কিনা? ধর্মীয় বিদ্বানগণ প্রথমত বিজ্ঞান- 
প্রযুক্তিকে অনৈসলামিক আখ্যা দিয়ে এর চর্চা ছেড়ে দিয়েছেন বা অনুৎসাহিত করছেন। 
অন্যদিকে এর আমদানিকে তকওয়ার বরখেলাফ বলে নিষেধ করছেন। ওলামায়ে 
কেরামের যুগ-অসচেতনতা, জরুরত সম্পর্কে উদাসীনতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
দেরিতে আরুল লাভ খিলাফতের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। 


. খিলাফতের গুরুত্ব হারানো: “মুসলমানদের জন্য খিলাফত অপরিহার্য”, এটি কায়েম করা 


মুসলিম উন্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও ওলামায়ে কেরামের জন্য ফরজে আইন এবং 
সাধারণ মুসলমানের ওপর ফরজে কিফায়া। এমন শরয়ী গুরুত্ব মুসলমানরা হারিয়ে ফেলে 
এবং মুসলমানদের কাছে খিলাফত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে সেই ১৫ শতক থেকে। ওই সময় 
থেকে বিশ্বের মুসলিম জনপদগুলো স্পেন, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের উপনিবেশে পরিণত হয় 
বা তাদের কাছে পদানত হতে থাকে। 
এসব আগ্রাসী শক্তি থেকে মুসলিম উম্মাহকে হেফাজতের সামর্থ্য ও গরজ 
কোনোটাই উসমানী খিলাফতের ছিল না। ফলে সেই সময় মুসলমানদের কাছে উসমানী 
খিলাফত অন্যান্য মুসলিম রাজতান্ত্রিক সালতানতগুলোর ন্যায়ই একটি সাধারণ সাম্রাজ্য 
হিসেবে বিবেচিত হয়, কোনো মসীহা হিসেবে এর গুরুত্ব মুসলিম বিশ্বে অবশিষ্ট থাকেনি 
অন্যদিকে উসমানী জনগণ ছিল মিশ্রসংস্কৃতির; ইউরোপের প্রতিবেশী ও বিপুল সংখ্যক 
ইুদি-প্িস্টান নাগরিকদের সাথে সহাবস্থানের ফলে মুসলমানরাও পশ্চিমা চাল-চলন, 
পোশাক-আশাক ও সংস্কৃতিতে যুদ্ধ হয়ে ওঠছিল। এ অবস্থায় খিলাফত দিন দিন খোদ 
উসমানী জনগণের কাছে অপাউক্তেয় বিষয়ে পরিণত হয়। 

মুসলিমবিশ্বে বিদেশি উপনিবেশের ফলে মুসলমানদের একটি অভিজাত শ্রেণি 
পশ্চিমা শিক্ষা-দর্শনে শিক্ষিত হয়, ধর্মীয় জ্ঞানে শিক্ষিত ওলামায়ে কেরাম ক্ষমতার কেন্দ্র 
থেকে ছিটকে পড়ে বা তাঁরা নিজেদেরকে গুটিয়ে নেন। এর মধ্য দিয়ে পশ্চিমে নবোভভূত 
গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী মূলনীতির আলোকে আধুনিক রাষ্ট্রদর্শন মুসলিম 
বিশ্বে শিক্ষিত সমাজকে বিমোহিত করতে সক্ষম হয়। এমনকি অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ 
যারা খিলাফতের অপরিহার্ষতা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার পক্ষে নিজেদের মতামত ব্যক্ত 
করতেন, কিন্তু একই সঙ্গে প্রচলিত খিলাফতকে একনায়ক, পরিবারতান্ত্রিক ও 
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রাজতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন। 

কাজেই উসমানী খিলাফতের বিপর্যয় কিংবা পতনে ইসলামের বিশেষ ক্ষতি হবে 
বলে সেই সময়ের অনেক ওলামায়ে কেরাম মনে করতেন না। তাঁরা খিলাফত কায়েমের 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথাও ব্যক্ত করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, এটি সঠিক 
অর্থে শরয়ী খিলাফত নয়, রাজতন্ত্র ইসলামের মেজাজের পরিপন্থী। তাঁদের এ ধরনের 
সমালোচনায় যে পশ্চিমা রাষ্্রদর্শনের স্পষ্ট প্রভাব ও ভূমিকা কার্যকর ছিল তা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। 

এটা তো স্পষ্ট যে, ভারতীয় চিন্তাবিদ আবুল আলা মওদুদী মুলুকিয়াতের কড়া 
সমালোচক ছিলেন, এক্ষেত্রে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাষি.) ও 
হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-কেও বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। সেই কারণে তিনি উসমানী 
খিলাফতের পুনরুদ্ধারে কোনো কর্মসূচি গ্রহণ বা ইসলামি আন্দোলনের আ্যাজেন্ডায় এটি 
অর্তভুক্ত করেননি। তাঁর রাষ্ট্রদর্শন পুরোটাই বিন্যান্ত হয়েছে নয়া বিশ্ব-ব্যবস্থায় প্রবর্তিত 
জাতিরাষ্ট্রকে ইসলামিকরণ এবং এ উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য 
প্রস্তাবিত ইসলামি আন্দোলন+কে তাত্ত্িকভাবে পরিপুষ্ট করার কাজে। 
. ইহুদি-খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র: পশ্চিমা বিশ্ব সময়ের সাথে সাথে নিজেদেরকে বদলে নেয়। 
এমনকি তারা তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেও কুঠঠিত ছিল না। ১৯ শতকের 
শুরুতে পশ্চিমা বিশ্ব; ব্রিটিশ-আমেরিকা সম্মিলিতভাবে নয়া বিশ্বব্যবস্থা প্রচলন করতে 
একমত হয়। খিলাফত রুগৃণ, এমনকি দুর্বল হলেও এ ব্যবস্থা বজায় রেখে নয়া বিশ্বব্যবস্থা 
প্রচলন করতে ইহুদি-খরিস্টান শক্তি ভরসা পাচ্ছিল না। অতএব উসমানী খিলাফতকে 
ধবংস করার নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। উসমানী খিলাফতের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে 
জাতীয়তাবাদী চেতনা উষ্কে দেয়, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে আরবদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে এও 
প্রচার করে যে, খিলাফত মূলত আরবদের অধিকার। অন্যদিকে আরেক দলকে দিয়ে 
উসমানী খলীফাদেরকে শিরক-বিদআতের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ফলে মক্কার 
উসমানী গর্ভনর শরীফে মক্কাখ্যাত হুসাইন ইবনে আলী (মৃ. ১৯৩১ খ্রি.) খিলাফতে 
লালায়িত হয়ে এবং উসমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে শিরক-বিদআতের অভিযোগ এনে 
শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব নজদী (মূ. ১৭৯২ খ্রি.)-এর অনুসারীগণ বিদ্রোহ 
করে। 


২.৩. বিপর্যয় প্রতিরোধের চেষ্টা ও মুসলিমবিশ্বের প্রতিক্রিয়া 


সুলতান সুলাইমানের মৃত্যুর পর দীর্ঘ অনগ্রসরতা ও স্থবিরতার যুগ (১৫৬৬-১৮২৮ 


খ্রি.) শেষে উসমানী খিলাফতকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মোকাবেলায় শক্তিশালী করার লক্ষ্যে 
উসমানী সুলতানরা নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন- 


. তানযীমাত (১৮৩৯-১৮৭৬): উসমানী তুর্কি ভাষায় ০।০£০ অর্থ পুনর্গঠন। উসমানী 


হয়।৯ তানবীমাত পুনর্গঠন কর্মসূচি সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ (শাসনকাল: ১৮০৮-১৮৩৯ 
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খ্রি.)-এর সময় শুরু হয় এবং সুলতান প্রথম আবদুল মজীদ (শাসনকাল: ১৮৩৯- 
১৮৬১ খ্রি.), সুলতান আবদুল আযীয (শাসনকাল: ১৮৬১-১৮৭৬ খ্রি.) ও সুলতান 
পঞ্চম মুরাদ (শাসনকাল: ১৮৭৬-১৮৭৬) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। উসমানীয় সাম্রাজ্যকে 
আধুনিকায়ন, আগ্রাসী শক্তি থেকে সাম্রাজ্যের সীমানার সুরক্ষা এবং ইউরোপীয় শক্তির 
তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়া থেকে সাম্রাজ্যের পতন রোধ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য 

এই পুনর্গঠন কর্মসূচির ফলে প্রথম উসমানীয় ব্যাংক নোট (১৮৪০ খ্রি.), প্রথম 
ডাকঘর (১৮৪০ খ্রি.), সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন (১৮৪৩-৪৪ খ্রি.) প্রথম আধুনিক 
বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৪৮ খ্রি.) ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ একাডেমি (১৮৪৮ খ্রি.), বিজ্ঞান 
একাডেমি (১৮৫১ খ্রি.), প্রথম টেলিগ্রাম (১৮৪৭-১৮৫৫ খ্রি.), প্রথম রেলপথ 
(১৮৫৬ খ্রি.), উসমানীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (১৮৫৬ খ্রি.) ও উসমানীয় স্টক এক্সচেঞ্জ 
(১৮৬৬ খ্রি.)সহ বহু উন্নয়ন কাজ সাধিত হয়। তবে সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল শক্তিশালী 
করার প্রয়োজনে মুসলিম উম্মাহকে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামরিক 
শক্তিতে অংশীদার হওয়াও যে দরকার ছিল, তানযীমাত পুনর্গঠন কর্মসূচি মুসলমানদেরকে 
সে ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রতি অনুপ্রাণিত করেনি। 

কারণ এই পুনর্গঠনের মূল অনুপ্রেরণা ছিল ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, 
প্রজাতন্ত্রী মূল্যবোধ ও রাজনীতিক চিন্তা-চেতনা। প্রয়োজন ছিল ইসলামের আলোকে 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রসার ঘটানো, কুরআন-সুন্নাহ থেকে যুগজিজ্ঞাসার জবাব অন্বেষণ এবং 
যুগোপযোগী সামরিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রতি অতিগুরুত্ব দেওয়া। তা না করে পুনর্গঠনের 
নামে ইউরোপীয়দের চিন্তাধারা প্রবেশের জন্য খিলাফতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় 
এবং ইউরোপের ভালো-মন্দ সবকিছুই বন্যার পানির মতো খিলাফতের অভ্যন্তরে ঢুকে 
পড়ে। ফলে মুসলিমদের ঘরেই ইসলাম ও মসলিমদের দুশমন তৈরি হতে থাকে। শেষপর্যন্ত 
এরাই খিলাফতে উসমানিয়ার বিলুপ্তি এবং ইসলামের উচ্ছেদ সাধন করে। 

এই কর্মসূচির অংশ আওতায় বিপুল পরিমাণ উসমানী শিক্ষার্থীকে ইউরোপে উচ্চ 
শিক্ষার্থে প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় 
উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা সাম্রাজ্যের খেদমতে নিয়োজিত হবেন এবং সাম্রাজ্যকে 
শক্তিশালী করার মাধ্যমে তার হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু ১৫ শতকের পর 
মুসলিমদের মধ্যে জ্ঞানের প্রতি যে শৈথিল্য ও উদাসনীতা তৈরি হয়েছিল তা থেকে 
বেরিয়ে উসমানী এসব নওজোয়ানদেরকে পরিশ্রমী ও অধ্যাবসায়ী করে তুলতে পারেনি। 
এরা সাম্রাজ্যের খরচে বিদেশে গিয়ে পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের পরিবর্তে সস্তা পশ্চিমা 
দর্শন চর্চা করে সময় নষ্ট করেছে। তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল বিজ্ঞান উচ্চ শিক্ষা নিতে, 
কিন্ত তারা দেশে ফিরেছে পশ্চিমা দর্শন মাথায় ভর্তি করে। ফলে এরা সান্ত্রাজ্যকে পুনর্গঠন 
ও শক্তিশালী করার পরিবর্তে স্বাধীনতা, ক্ষমতায় অধিকার ও ধর্মের বিরোধিতা শুরু করে। 

আধুনিক জাতিরাষ্ট্ প্রবর্তিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় অর্ধশতাধিক মুসলিম রাষ্ট্র 
আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। এসব রাক্ট্রের অধিকাংশ নেতৃত্ব ধর্মনিরপেক্ষ। তাদের কাছে ধর্ম 
উন্নয়নের পরিপন্থী এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাথে ইসলামের সাংঘর্ষিকতা রয়েছে। 
প্রকৃতপক্ষে এদের অবস্থাও হয়েছে উসমানী নওজোনদের মতো। এরাও জ্ঞানের প্রতি 
শৈথিল্য ও উদাসীনতা থেকে বের হতে পারেনি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিচর্চার নাম করে ধর্মের 
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বিরোধিতা করলেও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সাথে এদের নৃন্যতম সম্পর্ক নেই। 
স্বাধীনতার অর্ধশত সময় পেরিয়ে গেলেও কোনো মুসলিম দেশই প্রযুক্তির আমদানি 
নির্ভরতা থেকে বেরোতে পারেনি। বিজ্ঞানমনঙ্ক বলে দাবিদার বামপন্থি রাজনৈতিক 
সংগঠনগুলো বিজ্ঞানের নামে মূলত পশ্চিমের বস্তাপচা দর্শনই চর্চা করে। 
প্যান ইসলামিজম: ইউরোপীয় চিন্তা-দর্শনে অনুপ্রাণিত শিক্ষিত মহলের খিলাফত-বিরোধী 
অব্যাহত ষড়যন্ত্র এবং মুসলিম বিশ্বে খিলাফত গুরুত্বহীন হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে সুলতান 
আবদুল হামিদ খান (শাসনকাল: ১৮৭৬-১৯০৯ খ্রি.) খিলাফত ও ইসলামি সংহতি 
রক্ষায় মুসলিম উম্মাহর এক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও 
আফ্রিকাসহ পুরো মুসলিমবিশ্বের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করতে পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেন। এজন্য সুলতান আবদুল হামিদ সাইয়েদ জামালুদ দীন আফগানী (মূ. ১৮৯৭ 
খ্রি.)-কে প্যান ইসলামিজম আন্দোলনে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। 

সুলতান আবদুল হামিদ সুফী সিলসিলাসমূহের প্রতি ইসলামি এক্যের আবেদন 
পৃষ্ঠপোষকতা, সমর্থন ও সহযোগিতা দান করতে অনুরোধ করেছিলেন। এজন্য তিনি 
পবিত্র হিজাযের বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব শায়খ আহমদ সাঈদ, রিফায়ী তরীকার পীর শায়খ আবুল 
হুদা আস-সায়ী ও মদীনা শরীফের শায়খ যাফির তিরাবলুসীসহ হারাম শরীফের ওলামা- 
মাশায়েখের সমন্বয়ে একটি কমিটিও গঠন করেছিলেন। 

মুসলিমবিশ্বের সাথে এঁক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করতে সুলতান আবদুল হামিদ মুসলিম 
স্বীকৃতি দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুলতান আবদুল হামিদ ক্ষমতায় এসে দেখতে 
পান, দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ও তার কারিকুলাম সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় ধাঁচে গড়ে 
উঠছে। তিনি শিক্ষাকারিকুলামে ধর্মীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়া অশ্লীলতা ও অবাধ মেলামেশা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি 
সান্ত্রাজ্যের ইসলামি চরিত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। 

মুসলিমবিশ্বকে এক্যবদ্ধ ও খিলাফতের প্রতি আরব-বিশ্বের সহানুভূতি কামনায় 
হিজাজে রেল সার্ভিস চালু করেন। পবিত্র মক্কা, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসার 
ব্যাপক সংস্কারকাজ করেন এবং মুসলিমবিশ্বে বিভিন্ন মসজিদ-মাদরাসার উন্নয়নে 
জোরালো কর্মসূচি গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে ভারত ও পূর্ব তুর্কিস্তানের (চীন অধিকৃত 
জিনজিয়াং) উইগুর মুসলিমদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে 
দেন। এভাবে সুলতান আবদুল হামিদ উসমানী খিলাফতকে মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রীয় 
শক্তিতে পরিণত করতে এবং মুসলিম বিশ্বে খিলাফতের গুরুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও 
মুসলমানদের মাঝে খিলাফতের প্রতি ধর্মীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। 
বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং 
জাতীয় খণ কমিয়ে আনেন। সুলতানের সাম্ত্রাজ্য সংহতকরণের কাজ সংক্ষিপ্তকালের জন্য 
সফল হয়। তবে তাঁর পতনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদি-খ্রিস্টান শক্তি নানা ষড়যন্ত্রে 
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লিপ্ত থাকে। অন্যদিকে উসমানী সামরিক বাহিনীর পাশ্চাত্যপন্থি অফিসাররা ছিলেন 
সুলতানের শাসনের বিরোধী। তারা সাম্রাজ্যের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন গুপ্তসংস্থা গঠন 
করে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ তারা সেনাবাহিনীর উল্লেখযোগ্য অংশের সমর্থন লাভ 
করে এবং কমিটি অব ইউনিয়ন আ্যান্ড প্রোগ্রেস নামে রাজনৈতিক দল গঠন করতে সমর্থ 
হয়। যা ইয়ং তুর্কস বা তরুণ তুর্কি বলে পরিচিত ছিল। 

তরুণ তুর্কিরা ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আবদুল হামিদ খানের বিরুদ্ধে সামরিক 
অভ্যুঙ্থান সংঘটিত করেন এবং ৩০ বছর পূর্বে স্থগিত সংবিধান ও সংসদ (১৯৭৬ খ্রি.) 
পুনর্বহালের দাৰি জানান। এর মধ্য দিয়ে উসমানী খিলাফত সাংবিধানিক রাজতন্ত্বে পরিণত 
হয় এবং সুলতান এর শাসনতান্ত্রিক প্রধান মনোনীত হন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ 
সুলতানের অনুগত সৈনিকরা পালটা অভ্যুত্থান সংঘটন করে। তবে এই অভ্যুখান ব্যর্থ হয় 
আর এর প্রতিক্রিয়ায় ইয়ং তুর্কস সংসদীয় সরকার ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল 
সুলতানকে ক্ষমতাচ্নুত করে এবং তাঁর স্থলে সুলতানের ভাই পঞ্চম মুহাম্মদ রাশাদ খান 
(শাসনকাল: ১৯০৯-১৯১৮)-কে ক্ষমতায় বসায়। 


. খেলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪ খ্রি.): তানযীমাত পুনর্গঠন কর্মসূচির আলোকে 


উসমানী খিলাফতকে শক্তিশালী করার বিভিন্ন পদক্ষেপ মূলত ব্যর্থ হয় আধুনিক 
শিক্ষিতদের বিজ্ঞান-প্রযুক্তিচর্চার মাধ্যমে সাম্রাজ্যের খেদমতের পরিবর্তে পশ্চিমা দর্শনের 
প্রতি যুদ্ধ হয়ে খিলাফতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কারণে। ফলে সাম্রাজ্য ইউরোপীয় 
শক্তিসমূহের মোকাবেলায় যথার্থ শক্তিশালী হতে পারেনি। এরই মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
(১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.) শুরু হয়ে যায়। এ যুদ্ধে ইয়ং তুর্কস সংসদীয় সরকার জার্মানির 
সাথে মিত্রতা স্থাপন করে এবং সুলতানকে জিহাদ আহান করতে বাধ্য করে। ১৯১৪ 
খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে উসমানী সাম্রাজ্য অক্ষশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। এরপর 
ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে 

যুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ বিরোধী সম্তাব্য বিদ্বোহ 
এড়ানোর কৌশল হিসেবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দকে প্রতিশ্রুতি দেয় 
যে, উসমানী খিলাফত ও খলীফার মর্যাদা রক্ষা করা হবে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে উসমানী 
সাম্রাজ্য মিত্রশক্তির নিকট পরাজিত হয়। তরুণ তুর্কি সরকার পদত্যাগ করে এবং তিন 
পাশা বলে পরিচিত আনোয়ার পাশা, তালাত পাশা ও জামাল পাশা জার্মান যুদ্ধজাহাজে 
করে তুরস্ক ছেড়ে পালিয়ে যান। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুলাই সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ 
মৃত্যুবরণ করলে সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ (শাসনকাল: ১৯১৮-১৯২২ খ্রি.) তাঁর 
স্থলাভিষিক্ত হন। 
যুদ্ধশেষে মিত্রশক্তি উসমানী সাম্্রাজ্যকে খণ্ড-বিখগ্ড করে ভাগ-ভাটোয়ারা করার 
ষড়যন্ত্র করে অর্থাৎ ব্রিটিশ তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং সাম্রাজ্যের ওপর আরোপিত 
সেভ্রেস চুক্তির (১৯২০ খ্রি.) মাধ্যমে হিজাজ (আরব উপদ্ীপ), ফিলিস্তিন, সিরিয়া, 
লেবানন, ইরাক ও মিসরের মতো মুসলমানদের কাছে ধর্মীয়ভাবে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ 
অঞ্চলগুলো খিলাফতের শাসনাধীন থেকে কেড়ে নেয়। উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে 
মিত্রশক্তি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় মুসলমানরা এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ 
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খিলাফত রক্ষার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আন্দোলন শুরু করে। 

এই আন্দোলন ছিল মূলত সুলতান আবদুল হামিদ খানের ইসলামি এক্য নীতির 
ফসল। যার কারণে উসমানী খিলাফতের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ 
এবং সহানুভূতি সৃষ্টি করেছিল। খলীফা হিসেবে উসমানী সুলতান বিশ্বজুড়ে সমস্ত সুন্ী 
মুসলমানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। এজন্য ভারতীয় সুনী 
মুসলমানরা মনে করতেন, খিলাফত হচ্ছে আধ্যাত্মিকভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং উসমানী 
সুলতান এর প্রধান হিসেবে তাঁদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা। তাই তাঁর অস্তিত্ব অট্রুট 
থাকতে হবে, যাতে করে তিনি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে জজিরাতুল আরব ও 
আরব দেশসমূহ রক্ষা করতে পারেন। 

যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্তিম নির্দেশনা মোতাবেক মুসলমানদের 
পবিত্র স্থানসমূহ শুধু মুসলমানদের হাতেই থাকবে না; বরং এটি খিলাফতের অধীন 
থাকবে, যার প্রধান হবে একজন খলীফা সে মোতাবেক উসমানী সুলতান মুসলিম 
জাহানের খলীফা হিসেবে ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের (মক্কা, মদীনা ও জেরুজালেম) 
তত্ত্বাবধায়ক এবং সুনী মুসলমানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা। এজন্য ভারতীয় সুন্নী 
মুসলমানরা উসমানী খলীফাকে তাঁদের ধর্মীয় গুরু বলে মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন 
যে, কিছু বিশেষ অধিকার উসমানী সুলতানের অবশ্যই থাকতে হবে। সেগুলো হচ্ছে, 

১. মুসলমানদের ধর্মীয় ক্ষেত্র তথা পবিত্র স্থানবিশিষ্টি অঞ্চলগ্ডলো সুলতানের 
শাসনাধীনে থাকবে। 

২. উসমানী খলীফার পার্থিব ক্ষমতা তথা রাজ্যাধিকার এমন হতে হবে যে, যাতে তিনি 
স্বাধীনভাবে সেই ধর্মক্ষেত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। 

৩. আরব দেশ মুসলিম দুনিয়ার সর্বপ্রথম ক্ষেত্র বলে তা অবশ্যই উসমানী খিলাফতের 
শাসনাধীনে থাকবে।” 

যুদ্ধের শেষ নাগাদ উসমানী খিলাফত দৃশ্যত তাদের সমগ্র সাম্রাজ্য হারায়। 
সিংহাসন এবং উসমানী রাজবংশকে টিকিয়ে রাখার জন্য সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ মিত্রশক্তির 
সাথে সহযোগিতা করতে সম্মত হন। তিনি সংসদ বিলুপ্ত করেন এবং তরুণ তুর্কিদের 
ছেড়ে যাওয়া সরকারের স্থান নেওয়ার জন্য মিত্রশক্তির সামরিক প্রশাসনকে অনুমতি 
দেন। এতে করে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা ইস্তান্ধুলে প্রবেশ 
করে। ২৯ এপ্রিল ইতালিয়ান বাহিনী আনাতোলিয়া অবতরণ করে। ব্রিটিশরা দার্দেনিলাস 
ও অন্যান্য কৌশলগত এলাকা দখল করে। আর্মেনিয়ানিরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি 
আর্মেনিয়ান রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কৃষ্ণসাগর এলাকায় গ্রিকরা পুরানো গ্রিক 
রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। গ্রিকদের লক্ষ্য ছিল প্রাটীন কনস্ট্যান্টিনোপলকে 
কেন্দ্র করে বৃহত্তর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ১৫ মে গ্রিকবাহিনী স্মারনা 
দখল করে মুসলমানদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চালায়। 

এ ঘটনায় আনাতোলিয়ায় মুসলিম, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী এমনকি ইয়াং 
তুর্কস সমর্থকদের মধ্যেও আক্রমণকারী দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আগুন ভ্বলে 
ওঠে। তারা গ্রিসের আক্রমণ থেকে স্মারনাকে রক্ষা করতে না পারায় সুলতান ষষ্ঠ 
মুহাম্মদের কড়া সমালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এভাবে তুর্কি 
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জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভ্যুদয় হয়। তবে সুলতান এই আন্দোলন দমন করতে 
ইচ্ছুক ছিলেন এবং শায়খুল ইসলামের মাধ্যমে ফতোয়া জারি করেন যাতে তা 
অনৈসলামিক ঘোষণা করা হয়। তবে জাতীয়তাবাদীরা ধীরে ধীরে গতি পায় এবং ব্যাপক 
জনসমর্থন লাভ করে। অবস্থার নাজুকতায় সুলতান সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য হন, 
এতে জাতীয়তাবারা জয়ী হয়। ফলে গ্র্যান্ড ন্যাশনাল আ্যাসেন্বলি (জিএনএ) গঠিত হয় 
এবং এর সভাপতি হন নব্য তুর্কি জাতীয়তাবাদী নেতা মোস্তফা কামাল পাশা। 

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জিএনএ সরকার স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন 
করে। নবগঠিত বাহিনী মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ 
করে। ২৩ আগস্ট সাকারইয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং গ্রিকরা এতে পরাজিত হয়। এই 
বিজয়ের জন্য ১৯ সেপ্টেম্বর গ্যান্ড ন্যাশনাল আ্যাসেম্বলি মোস্তফা কামালকে মার্শাল 
হিসেবে পদোন্নতি দেয় ও গাষী উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে 
মোস্তফা কামাল পাশা গ্রিকদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ শুরু করেন এবং ৯ সেপ্টেম্বর গ্রিক 
বাহিনীকে পরাজিত করে তাদেরকে স্মারনা থেকে তাড়িয়ে দেয়। এসব সামরিক বিজয় 
আংকারার জিএনএ সরকারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করে। 

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ১লা নভেম্বর জিএনএ সরকার এক ঘোষণায় সালতানত বিলুপ্ত 
ঘোষণা করে। এ ঘোষণার পর সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ ক্ষমতা ছেড়ে ইংল্যান্ড চলে যান। 
অতঃপর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ও আক্কারাকে এর রাজধানী 
ঘোষণা করে। সালতানত বিলোপ করা হলেও গ্রান্ড ন্যাশনাল ত্যাসেম্বলি প্রথমদিকে 
নতুন শাসনের ভেতর মুসলিম উন্মাহর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে খিলাফতকে স্থান দিতে 
ইচ্ছুক ছিল এবং সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদের দেশত্যাগের পর দ্বিতীয় আবদুল মজীদ 
(সময়কাল: ১৯২২-১৯২৪ খ্রি.)-কে খলীফা হিসেবে মনোনীত করে। কিন্তু এ সময় এই 
পদে কোনো কর্তৃত্ব অবশিষ্ট ছিল না। খলীফা হিসেবে আবদুল মজীদের অবস্থান ছিল 
সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক উসমানী রাজবংশ ও এর ইসলামি 
অবস্থানের বিরোধী ছিলেন। আবদুল মজীদকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করার পর কামাল 
এতিহ্যবাহী উসমানীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার অনুমতি দেননি। 

খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী (মূ. ১৯৩১ খ্রি.) ও 
মাওলানা শওকত আলী (মৃ. ১৯৩৮ খ্রি.) ইসলামের স্বার্থে উসমানী খিলাফতকে রক্ষা 
করার জন্য তুরস্কের জনগণকে আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিলি করেন। তুরস্কের নতুন 
জাতীয়তাবাদী সরকার এটাকে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করে এবং তুরস্কের 
সার্বভৌমত্বের প্রতি অপমান ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা হয়। এরপর 
১৯২৪ সালের ওরা মার্চ গ্যান্ড ন্যাশনাল ত্যাসেম্বলি পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত এক 
আইনের মাধ্যমে খিলাফত বিলুপ্ত ঘোষণা করে। উসমানী রাজবংশের অন্যান্য সদস্যসহ 
খলীফা আবদুল মজীদকে সুইজারল্যান্ডে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়। ফলে উসমানী 
খিলাফতের অবসান ঘটে। খিলাফতের বিলুপ্তিতে খিলাফত আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা 
গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। 


১৭ 


৩. খিলাফত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা 


সুদীর্ঘ এক হাজার দুইশত ৯২ বছরের সুদীর্ঘ খিলাফত-ইতিহাসের সর্বশেষ নিদর্শন ছিল 


তুরক্কের উসমানী খিলাফত। ১৯২৪ খিস্টাব্দে খিলাফত ব্যবস্থার বিলুপ্তির ফলে মুসলিমবিশ্বের 
এক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব পর্যায়ে যে বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে 
খিলাফত পুনরুদ্ধারের জন্য নিয্বোক্ত প্রচেষ্টা শুরু হয়। যথা- 


৯: 


খলীফার সংবাদ সন্মেলন (১৯২৪ খ্রি.): এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগটি ছিল উসমানী 
খিলাফতের সর্বশেষ খলীফার পক্ষ থেকে। তিনি প্রচেষ্টা চালান খিলাফত ব্যবস্থা 
পুনঃস্থাপনের। খিলাফত বিলুপ্তি ও নির্বাসনে যাওয়ার কিছুদিন পরই সুলতান আবদুল 
মজীদ সুইজারল্যান্ডে এক সংবাদ-সম্মেলন আহান করেন এবং খিলাফত অবলুপ্তি 
সংক্রান্ত তুরস্কের সংসদীয় অধ্যাদেশকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি একটি আন্তর্জাতিক 
সম্মেলনের মাধ্যমে খিলাফত-অবলুপ্তির কারণে মুসলিমবিশ্বের এঁক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে 
যে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে-বিষয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের 
নেতৃত্বের প্রতি জোর আহান জানান এবং খিলাফত পুনঃস্থাপনের জন্য একটি লিখিত 
প্রস্তাবনা পেশ করেন। একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে তাঁর এই প্রস্তাবনা পরবর্তী 
খিলাফত পুনরুদ্ধারে উৎসাহী বিভিন্ন মুসলিম সংস্কারক ও নেতৃত্বের জন্য একটি মডেল 
হিসেবে বিবেচিত হয়।৯ 


শায়খ সাঈদের বিদ্রোহ (১৯২৫ খ্রি.): শায়খ সাঈদ ইবনে মাহমুদ ইবনে আলী পীরানী 
(শাহাদত: ১৯২৫ খ্রি.) ছিলেন একজন ধনী কুর্দি গোত্রীয় প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। 
তিনি নকশবন্দী সিলসিলার পীর ছিলেন। তিনি খিলাফতের বিলুপ্তির প্রতিবাদের সাথে 
পাশ্চাত্য ধাঁচের নাগরিক আইন, ধর্মীয় রীতির অবলোপন, বহুবিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও 
সংগঠিত করেন। ইসলামি আইনের পুনঃপ্রতি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তাঁর বাহিনী পুরো 
দেশ ছড়িয়ে পড়ে, সরকারের কার্যালয়গুলো অবরোধ করে এবং এলাজিগ ও 
দিয়ারবাকিরের গুরুত্বপূর্ণ শহরের অভিমুখে যাত্রা করে। এটি ইতিহাসে "শায়খ সাঈদ 
বিদ্রোহ" হিসেবে চিহিতি করে। সরকার বিদ্রোহ প্রতিরোধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে 
এবং ৪ মার্চ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে আইন করে। এ আইনের অধীনে বিদ্রোহে প্ররোচনার দায়ে 
শায়খ সাঈদ গ্রেফতার হন এবং তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। 


. কায়রো সম্মেলন (১৯২৬ খ্রি.): ১৯২৬ খরস্টাব্দে মে মাসে কায়রোতে ইসলামি শিক্ষার 


সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম ও বিদ্বান 
ব্যক্তির উদ্যোগে খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে অংশগ্রহণ করে ভারত, 
ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, মালেয়শিয়া, মরকৌ, পোল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইয়েমেন ও 
মিসরের প্রতিনিধিবৃন্দ। যদিও খিলাফত পুনরুদ্ধারে এই সম্মেলন তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ 
জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিশেষ সচেতনতা সৃষ্টি এবং খিলাফত পুনরুদ্ধারের বিষয়টি 
অবহেলা না করার জন্য আবেদন জানাতে সক্ষম হয়েছে। সম্মেলনে খিলাফতকে 
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“ইসলামের জন্য অত্যাবশ্যকীয়” ঘোষণা করা হয়। তবে খলীফা হিসেবে কারও বিষয়ে 
একমত্য পৌঁছাতে না পারা এবং উল্লেখযোগ্য মুসলিম দেশের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতির 
কারণে সম্মেলনের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। সম্মেলনে শায়খ মুহাম্মদ আল-জাওয়াহিরী যিনি 
একজন ইসলামি আইনজ্ঞ এবং পরবর্তীতে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস 
চ্যার্জেলর হন তিনি বলেন, এ ধরনের একটি সম্মেলন যা আরও বেশি প্রতিনিধির 
সমন্বয়ে গঠিত হবে যদি একজন খলীফা নির্ধারিত করতে সক্ষম হয় তবে তা শরীয়ত 
অনুযায়ী বৈধ হবে। কেননা তা মুসলিম একমত্যের প্রতিফলন বলে বিবেচিত হবে। 


. মক্কা সম্মেলন (১৯২৬ খ্রি.): সৌদি বাদশাহ আবদুল আযীয ইবনে সউদের আমন্ত্রণে 


১৯২৬ সালের জুন মাসে আরও একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র মক্কানগরীতে। 
সম্মেলনে আফগানিস্তান, মিসর, ভারত, মালেয়শিয়া, ফিলিস্তিন, সুদান, সিরিয়া, তুরস্ক 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইয়েমেনসহ বেশ কিছু মুসলিম দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ 
করেন। এ সম্মেলনে আলোচিত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মুসলিম উম্মাহর 
এক্যপ্রচেষ্টাকে একটি স্থায়ী সংগঠন স্থাপনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান। সম্মেলন 
“ইসলামি বিশ্বের কংগ্রেস” নামে একটি সংগঠন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা প্রতি বছর 
পবিত্র মক্কায় এক সভায় মিলিত হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলিম বিশ্বের সম্মেলন 
বিভিন্ন নামে অনুষ্ঠিত হয়।” যা পরবর্তীতে ইসলামি সন্মেলন সংস্থা (ওআইসি) (১০৬৯ 
খ্রি.) প্রতিষ্ঠায় পথ সুগম করে। 


. কামাল আতাতুর্কের প্রস্তাব (১৯২৭ খ্রি.): কায়রো ও মন্কা-সম্মেলনের পর নবতুরস্কের 


প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা কামাল যিনি খিলাফত-ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করেন এ-ব্যবস্থা অবলুপ্তির 
ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রস্তাবনার প্রতি অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত করেন। 
১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে নিজস্ব রাজনীতিক চিন্তাধারার সমর্থনে ছয় দিনব্যাপী 
আয়োজিত যে-বিস্তৃত বক্তৃতা প্রদান করেন সেখানে তিনি বলেন, 
“ভবিষ্যতে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম সম্প্রদায় গুলো যখন স্বাধীনতা 
অর্জন করবে তখন তাদের দেশের প্রতিনিধিরা একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে একটি 
উচ্চ পর্যদ গঠন করবে। ... যে একটি 'প্যান-ইসলামী” যুক্তরাস্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা 
গোড়াপত্তন হবে তাকে “খেলাফত” নাম দেয়া যেতে পারে এবং যে ব্যক্তি উচ্চ 
পর্ষদের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হবেন তাকে “খলিফা” উপাধি দেয়া যেতে 
পারে।”* 

তবে মোস্তফা কামাল তার বক্তৃতায় এও বলেন যে, “সমগ্র বিশ্বের সমস্যা 
মোকাবেলা ও সমাধানের দায়িত্ব কোনো এক ব্যক্তি বা এক রাষ্ট্রের ওপর ছেড়ে দেয়া 
কোনোভাবেই যৌক্তিক বা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হতে পারে না।” জানা যায়, ভারতীয় 
খিলাফত নেতৃবৃন্দ খিলাফত-ব্যবস্থার বিলোপ না করে মোস্তফা কামালকে খিলাফতের 
দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন মহল থেকে এমন 
অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে খিলাফত বিষয়ে তিনি তার উপর্যুক্ত মনোভাবের কথা ব্যক্ত 
করেন। 
তিনি মনে করতেন, খিলাফতের প্রযোজ্যতা পুরো যুসিলমবিশ্বের জন্য, এটি 
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তুরক্কের একার দায়িত্ব নয়। ফলে মোস্তফা কালাম আতাতুর্ক ইতালির বিরুদ্ধে মুজাহিদ 
আন্দোলনের নেতা, রাজনীতিক ও সুফী ব্যক্তিত্ব শায়খ আহমদ শরীফ আস-সানূসী (মূ. 
১৯৩৩ খ্রি.)-কে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করেছিলেন। তবে শর্ত দিয়েছিলেন 
যে, তাঁকে তুরস্কের বাইরে অবস্থান করতে হবে। শায়খ সানৃসী আতাতুর্কের এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করে নির্বাসিত খলীফা দ্বিতীয় আবদুল মজীদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত 
করেছিলেন। 


৪. আধুনিক বিশ্বে খিলাফতের পুনঃস্থাপনের উপায় 

মুসলিমবিশ্বের আয়তন অনেক দূর-দুরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলে কিংবা দুটো অঞ্চলের 
মাঝখানে মহাসাগর অন্তরায় হলে যা উপর্যুক্ত দু'দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাধা 
হয়ে দাঁড়ায় এমন পরিস্থিতিতে মুসলিমবিশ্বকে বিভক্ত করে একাধিক খলীফার শাসনক্ষমতা 
বিন্যস্ত করার পক্ষে কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে 
“সীমানার দূরত্ব ও মহাসাগরের অন্তরায়” ইত্যাদির কারণে আঞ্চলিক বিভাজনের বিষয়টি খুব 
একটা যৌক্তিক নয়। এ-প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম তকী উসমানী বলেন, 
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তে 
“খিলাফতে রাশিদার যুগেও মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে 
গৌঁছেছিল এবং পরবর্তীকালে অর্ধপৃথিবী তার আঁচিলতলায় এসেছিল। তা সত্ত্বেও 
একজন কেন্দ্রীয় নেতার অধীনে কাজ চলেছে। আর আমাদের এ-যুগে যোগাযোগ- 
ব্যবস্থার উন্নত হওয়ার কারণে এটি এখন কোনো সমস্যাই নয়। কাজেই একটি 
আদর্শ রাষ্ট্রের মূল প্রচেষ্টাই হওয়া উচিত যে, পুরো বিশ্বে একজনই নেতা হবেন।”* 
বন্তত ইসলাম যে-বিশ্বত্রাতৃত্বের দাওয়াত দেয় এবং তাতে যেভাবে পুরো মুসলিম 
উন্মাহকে একই সূত্রে গাঁথতে জোর গুরুত্ব দিয়েছে তার দাবিই হচ্ছে পুরো মুসলিমবিশ্বের 
কেন্দ্রীয় নেতা হবেন একজনই, তিনি হলেন খলীফাতুল মুসলিমীন। তবে প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব পুনঃস্থাপনের কাজটি কিভাবে আনজাম দেওয়া হবে? খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য 
কার্যকরী পদক্ষেপ কী হতে পারে বর্তমান বিশ্বমুসলিম পরিস্থিতিতে? 


১. আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র গঠন 

শায়খুল ইসলাম তকী উসমানী প্রথমত একটি ০,4৬৮ (আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র)- 
এর কথা বলেছেন। “আদর্শ” বলতে রাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থা ও আইনি ভিত্তি হবে অবশ্যই 
কুরআন-সুন্নাহ, সেই সঙ্গে এ-রাষ্ট্র সামরিকভাবে বিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তিধর হবে, বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছাবে এবং অর্থনীতিতে বিপুলভাবে সুসমৃদ্ধ হবে। এ- 
ধরনের একটি ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান প্রচেষ্টা হবে পুরো মুসলিমবিশ্বের জন্য একটি কেন্দ্রীয় 
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নেতৃত্ব সৃষ্টি করা। শায়খ তকী উসমানীর মতে এটি হচ্ছে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় 
পদক্ষেপ। 

বন্তত এটি একটি বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়া হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের 
দু'সেরা পরাশক্তি। পুরো বিশ্বজুড়েই তাদের প্রভাব, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় পৃথিবীর অন্যান্য 
দেশসমূহ তাদেরকে সমীহ করে চলে এবং সবকিছুতে তাদেরকেই মুরবিব জ্ঞান করে চলে। 
এমনকি এ-রাষ্ট্রদুটোর মূল্যবোধ, কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতিকে উন্নতি মাপকাঠি জ্ঞান করে 
অন্যান্য দেশসমূহের জনগণ সেসব আত্মস্থ করতে এবং সেসবে নিজেদেরকে সুসজ্জিত করতে 
প্রাণপণ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকছে। বিভিন্ন ধরনের অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন 
প্রান্তে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করছে। 

এটা বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী লিন্সা হাসিলের কর্মপরিকল্পনারই অংশ। 
এভাবেই হয়তো বিশ্বেজুড়ে নয়া কোনো উপনিবেশ তৈরি হবে। ১৮ শতকের পূর্বে 
মুসলিমবিশ্বের অবস্থা ছিল এমনই, তুরস্কের উসমানী সাম্রাজ্য ঠিক এভাবেই সারা পৃথিবীজুড়ে 
মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দিয়েছে। 

অতএব মুসলিমবিশ্বের জন্য একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পুনঃস্থাপন করতে হলে প্রথমে একটি 
আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ তৈরি করতে হবে। যা হবে সামরিকভাবে শক্তিধর, বিজ্ঞান- 
প্রযুক্তিতে উন্নত এবং অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ। তা না করে কয়েক লাখ মুসলমানের একটি গ্রুপ 
বানিয়ে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে খিলাফত কায়েমে বেরিয়ে পড়বেন এবং নিজেকে আল্লাহর 
প্রতিনিধি ঘোষণা করে পুরো বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজের খিলাফত বিশ্বকে মানতে বাধ্য 
করবেন এমন ধারণা যারা পোষণ করে তারা মূলত একটি ঘোর অমানিশার মধ্যে দিকৃভ্রান্ত হয়ে 
ছুটে চলছে। 


২. ইসলামি কনফেডারেশন গঠন 

বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হিসেবে খিলাফত-ব্যবস্থা 
পুনঃস্থাপনে কর্মকৌশল হিসেবে প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা আবু আম্মার যাহিদ আর- 
রাশিদী কিছু নিজস্ব চিন্তাধারা তুলে ধরেছেন এভাবে, 
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“বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে খিলাফত কায়েমে একজন শিক্ষার্থীৰপে আমার বিবেচনা 
মতে সম্ভাব্য পদক্ষেপ এই হতে পারে যে, 


৬ নি দেশসমূহে ইসলামি নীতিমালা ও আইন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া 


৬ নি রররারর রাার 
মুসলিমবিশ্বব্যাপী একটি নিজস্ব কনফেডারেশনের ঘোষণা করবে। 

উপর্যুক্ত কনফেডারেশনের যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন তাকে খলীফাতুল মুসলিমীন 
উপাধিতে ভূষিত করা হবে। 

৬ কনফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্রসমূৃহ “ইসলামি ইমারত বা রাজ্য, 
হিসেবে খিলাফত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি ইউনিটের মর্যাদায় স্বাধীন হবে। 
যারা প্রতিরক্ষা, মুদ্রা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, শরয়ী আইন ও পররাষ্ট্র নীতি 
ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে।” ১ 

বন্তত প্যান-ইসলামি কেন্দ্রীয় নেতৃত্রের প্রয়োজন। যার রাজধানী হবে পবিত্র মক্কা ও 

মদীনা নগরীসহ পুরো হিজাযভূমি। তাঁর ইমামতিতে মসজিদে হারামে নামাজ, জুমা ও হজ 
পালিত হবে। তিনি হবেন মুসলিম উম্মাহর প্রধান ধর্মীয় নেতা। ন্যাটোর আদলে একটি সামরিক 
জোটের সর্বাধিনায়ক হবেন তিনি। মার্কিন ডলারের বিপরীতে মুসলিমবিশ্বের সর্বত্র ব্যবহার 
উপযোগী এতিহ্যবাহী দীনার-দিরহামের মতো স্বর্ণমুদ্রা থাকবে তাঁর নামে। মুসলিম-অমুসলিম 
সকল রান্ট্রে তাঁর নিজস্ব দূতাবাস থাকবে। মুসলিমবিশ্বের পবিত্র ভূমি, স্থাপত্য ও এতিহ্যসমূহ 
সংরক্ষণে তাঁর পরিচালনায় পৃথক সংস্থা থাকে। বর্তমান ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা 
(ওআইসি)-কেই প্রস্তাবিত খিলাফত কনফেডারেশন বা প্যান-ইসলামি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
আদলে পুনর্গঠন করা যেতে পারে। 


৫. ইসলামি আন্দোলনের ভূমিকা 

আধুনিক ইসলামি আন্দোলনসমূহ মূলত নয়া বিশ্বব্যবস্থায় প্রবর্তিত জাতিরাষ্ট্রকে কেন্দ্র 
করে আভির্ভূত হয়েছিল। মূল লক্ষ্য হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠা ইসলামি 
আন্দোলনসমূহের আ্যাজেন্ডাভুক্ত নয় অথবা এটি তাদের দ্বিতীয় বা পরবর্তী উদ্দেশ্য। কারণ এটি 
মুসলিমবিশ্বের সম্মিলিত সিদ্ধান্তসাপেক্ষ বিষয়, এর জন্য বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের 
প্রধানদের একমত্য প্রয়োজন এবং কোনো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ আবশ্যক। ইসলামি 
আন্দোলনসমূহের প্রাথমিক লক্ষ্য তাই বর্তমান জাতিরাষ্ট্রসমূহকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে 
ঢেলে সাজানো, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সংশোধন করে ইসলামের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ 
নেতৃত্বকে ক্ষমতায় বসানো এবং এর মধ্য দিয়ে মুসলিমবিশ্বের মধ্যে কার্যকর রাজনৈতিক ও 
সামরিক এঁক্য গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে তিনজন ইসলামপন্থী নেতার চিন্তা-দর্শন এই লক্ষ্য 
হাসিলের প্রতি বেশ অনুকূল। যথা- 


১. ইমাম হাসান আল-বান্না (১৯৪৯ খ্রি.)-এর ভ্রাতৃত্ববোধ: উসমানী খিলাফত পতনের পর 
ইসলামি আদর্শবাদী প্রথম সংগঠন হচ্ছে ইখওয়ানুল মুসলিমীন (প্রতিষ্ঠা: ১৯২৬ খ্রি.)। 
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খিলাফতের পতনে পুরো মুসলিমবিশ্বের এঁক্য ও সকল মুসলমানদের মধ্যে ভূতৃত্ববোধ 
প্রতিষ্ঠার তাগিদ থেকেই এই সংগঠনটি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুসলমানদের মাঝে 
ঈমানি ও আমলি জজবা সৃষ্টি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পুনর্জাগরণ, সমাজ সংস্কার, শরীয়তের 
আলোকে রাষ্ট্রগঠন ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও সামরিক এক্য 
গড়ে তোলাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। 


২. প্রফেসর ড. নাজমুদ দীন আরবাকান (মূ. ২০১১ খ্রি.)-এর মিল্লি গুরুশ: ১৯৬৯ সালে 
তিনি মিল্লি গুরুশ (14771 ০০/%5) নামে একটি ইশতিহার প্রচার করেন। এর মূল 
এ 
আধ্যাত্মিক উন্নতি: ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া জাতিকে পুনরায় ইসলামের দিকে 
আহান ও তাদেরকে যোগ্য মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা। বিশেষ করে যুবকদের 
মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রসার করা। 
৪ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বিতা: আমেরিকা-ইউরোপ ও রাশিয়ার অনুকরণ না করে 
স্বতন্ত্রভাবে শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নতি করে নতুন এক তুরস্ক গঠন। 
ইসলামি ইউনিয়ন গড়ে তোলা এবং মুসলিমবিশ্বকে একই প্লাট ফরমে নিয়ে এসে 
সকল সান্ত্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করা। 


৩. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (পীর সাহেব চরমোনাই) (মূ. ২০০৬)-এর 
মুসলিম জাতিসংঘের প্রস্তাব: ইসলামী শাসনতন্্ব আন্দোলন (ইসলামী আন্দোলন 
বাংলাদেশ)-এর সাবেক আমীর ও চরমোনাইয়ের মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা 
সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (রহ.) মুসলিম উম্মাহর হেফাজতের জন্য সামরিক ও 
রাজনৈতিক এঁক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। তাঁর আজীবনের লালায়িত স্বপ্ন ছিল 
মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের উদ্যোগে “মুসলিম জাতিসংঘ” গঠন করা। এটি তাঁর দলীয় আাজেন্ডার 
মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর দল ক্ষমতায় গেলে আন্তর্জাতিক স্তরে এ ধরনের উদ্যোগ সফল 
করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি 
কোনো প্রচলিত দল নয়, এটি একটি এক্যকামী সংগঠন, একটি জোটভিত্তিক দল, দলের 
নীতি-আদর্শের সাথে একমত্য পোষণ করে অন্যান্য ইসলামি দলও তার স্বাধীন সত্তা 
বজায় রেখে এ দলে শরিক হতে পারে। যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এক্যের পথ সুগমে দলীয় 
পর্যায়ে কর্মিদের এক্যকামী মানসিকতা গঠনে ভূমিকা পালন করে। 


৬. উপসংহার 

খিলাফত পুনঃস্থাপনের জন্য সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করতে 
হবে। বিভিন্ন ফেরকা-মাযহাব ও মসলকের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে এনে পারস্পরিক সম্পর্কে 
উন্নয়ন, ইখতিলাফ সত্বেও সামাজিক সৌজন্যতা বজায় রাখতে হবে। ইসলামি দলসমূহকে 
ফেরকা-মাযহাব ও মসলকনিরপেক্ষ হতে হবে এবং পারস্পরিক বিপদে সহযোগী, সম্পূরক ও 
সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে হবে। এভাবে ব্যক্তি ও ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হতে 
না পারলে মুসলিম জাতিসংঘ বা কনফেডারেশন কিংবা খিলাফত পুনঃস্থাপনের মতো 


৩ 


আন্তর্জাতিক স্তরের এঁক্য কিভাবে সম্ভব হবে? 

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গোত্রীয় প্রথা কিংবা সাম্রাজ্যবাদী নীতির যুগ এখন পরিসমাপ্ত। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশরা বিজয় লাভের পরও সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে 
নিয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ব জাতিসংঘের আদলে নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করতে সক্ষম 
হয়েছে। এটাই বিশ্বব্যবস্থার নতুন ধরন। মুসলমানদেরকেও এর মোকাবেলা করতে হবে 
এক্যধর্মী কোনো সামরিক ও রাজনৈতিক জোট গঠনের মাধ্যমে। 

নতুবা মুসলমানদের সামনে এমন কোনো রাষ্ট্রশক্তি নেই যে, যেটি তার অন্ত্রবল, 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সমরশক্তিতে তৈমুর লংয়ের ন্যায় পুরো বিশ্ব বিজয় করবে। এমন 
কোনো বড় অর্থনীতির দেশও নেই, যে তার অর্থনৈথিক সাফল্যে মুগ্ধ করে পুরো বিশ্বকে 
আয়ত্বে নিয়ে আসবে। এমন কোনো ক্যারিশম্যাটিক বা আধ্যাত্মিক নেতাও নেই, যিনি সেই 
সময়ের কিংবদন্তি পীর-মাশায়েখের ন্যায় মুখানিসৃত বাণী ও মুখাবয়বের দ্যৃতিতে হাজারে 
হাজারে মানুষকে ইসলামের আলোয় নিয়ে আসবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এক 
ও নেক হয়ে ইসলামের খেদমত আত্তমোৎসর্গিত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন। 


লেখক: সাবেক সদস্য, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা 
ইসলামী শাসনতন্র ছার আন্রেলন 


১ 


আল-গাযালী, ইয়াহইয়াউ উলামিদ্দীন, দারুল মারিফা লিন-নাশর ওয়াত তাওষী*, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
১৭, তিনি বলেন, ০৪টি ১5319 ৯151। অর্থাৎ রাজত্ব ও দীন দুই যমজ ভাই। 
আল-বুখারী, আস-সৃহীহ্‌ দার তওকিন নাজাত লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওষী”, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৬৯, হাদীস: ৩৪৫৫, হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 
* (ক) মুযহিরুদ্দীন আয-যায়দানী, আল-মাফাতীহ ফী শারহিল মাসাবীহ্‌ দারুন নাওয়াদির, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, 
কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৩ হি. ২০১২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৯৩, হাদীস: ২৭৬৬; (খ) ইবনে মালিক 
আল-কারমানী, শারহুল মাসাবীহ্‌ দারুন নাওয়াদির, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৩ হি. 
_ ২০১২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৫০, হাদীস: ২৭৬৬ 
আল-বুখারী, আস-সহীহ (ড. মোস্তফা দীব আল-বূগা সম্পাদিত), দারু ইবনি কসীর ও দারুল ইয়ামা লিত- 
তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওষী”, দামেস্ক, সিরিয়া (পঞ্চম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. 
১২৩৭, হাদীস: ৩২৬৮ 
আল-বুখারী, আস-সহীহ (ড. মোস্তফা দীব আল-বুগা সম্পাদিত), খ. ৩, পৃ. ১২৩৭, হাদীস: ৩২৬৮ 
* মুসলিম, আস-সহীহ্‌ দার ইযাহইয়ায়ি তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৪ হি. - 
১৯৫৫ খ্রি.), খ. ৩, পু. ১৪৮০, হাদীস: ১৮৫৩ 
“খুযহিরুদীন আঘ-যায়দানী, আল-মাফাতীহ ফী শারহিল মাসাবীহ খ. ৪, পৃ. ২৯৪, হাদীস: ২৭৬৭ 

আল-মাধিরী, আল-মুনিম বি-ফাওয়ারীদি মুসাদিম, আদ-দারুত তিউনিসিয়া, জাযায়ির, তিউনিসিয়া (দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৪১২ হি. 5 ১৯৯১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৪-৫৫, হাদীস: ৮৮৩, তিনি বলেন, 
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৯ ড. আবদুল করিম, কুতৃহাত-ই-ফীরাজশাহী (এরথম অধ্যায়: এসক্ষ-কথা), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা (প্রথম 

প্রকাশ: ১৪২৪ বা. ₹ ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৪ 
* আল-মাওয়ারদী, আদীবুদ দুয়া ওয়াদ দীন, দার ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করন: ১৪২১ হি. 5 ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৫১, তিনি বলেন, 


২৪ 


(15256 455 পপ 25০৪ এগ 59433 4০৫1১8৯১৮49 4515 ০৩ 7০৪] ৪৪ এঁ$ 


“একই সময়ে একই দেশে দুই বা তিনজন ব্যক্তিকে (খিলাফতের) নেতা হিসেবে মনোনীত করা সর্বসন্মতভাবে 
অবৈধ। অবশ্য ভিন্ন অঞ্চল ও দূরবর্তী দেশে হলে কিছু কিছু ওলামায়ে কেরাম বৈধতা দিয়েছেন।” 

৯ বিস্তারিত দেখুন: (ক) আবদুল কাহির আল-বাগদাদী, উসুলুদ দীন, মাদরাসাতুল ইলাহিয়াত, ইস্তানবুল, তুরস্ক 
(প্রথম সংস্করণ: ১৩৪৬ হি. - ১৯২৮ খ্রি.), পৃ. ২৭৪; (খ) ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনী, কিতাবুল 
ইরশাদ ইলা কাওয়াতিয়িল আদ্টিলা ফী উস্ুলিল ইপতিকাদ, মাকতাবাতুস সাকাফাতিদ দীনিয়া, কায়রো, মিসর 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪৩০ হি. ২০০৯ খ্রি.), পূ. ৩২৬-৩২৭; (গ) আল-কুরতুবী, আল-জাবি [লি- 
আহকাগিল কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. ₹ ১৯৬৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
২৭৩; (ঘ) আবদুল আযীয আল-ফারহানী, আন-নিবরাস আলা শারাহিল আকাযিদ, মাকতাবায়ে রশিদিয়া, 
করাচি, পাকিস্তান, পৃ. ৫১৩ 

৯1705://00.11179018.012/1৭/সাত্রাজ্য 

৯ 1700)5://070.710099018.015/%110/রাষট্ 

* অনেক রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিলা একথা দ্বারা এখানে শায়খ তকী উসমানী ইসলামের রাজনীতিক ইতিহাসের 

সালতানতগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 

* (ক) তকী উসমানী, ইসলায় আউর নিয়াসী নযরিয়াত্‌ মাকতাবাতু মাআরিফিল কুরআন, করাচি, পাকিস্তান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. ২০১০ খ্রি.), পূ. ২৪৫-২৪৬; (খ) তকী উসমানী (অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল 

টম), ইসলাম ও রাজনীতি. মাকতাবাতুল হেরা, ঢাকা (সপ্তম সংস্করণ: ১৪৩৮ হি. হ ২০১৬ খ্রি.), পৃ. 

২৫৬ 

(ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-নুসনাদ, মুআস্সিসাতুর রিসালা লিত- তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত-তাওষী”, 

বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৩৬, পৃ. ২৫৬, হাদীস: ২১৯২৮; (খ) 

আত-তিরমিবী, আল-জামিউস সহীহ - আস-সনান, মোস্তফা আল- বী আল-হালাবী আ্যান্ড সঙ লাইব্রেরি 

ত্যান্ড প্রিন্টিং কোম্পানি, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. 5 ১৯৭৫ খ্রি.), খ. ৪, পূ. ৮২, 
হাদীস: ২২২৬ 

৯ আবু দাউদ, আস-সনান; আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২১১, হাদীস: ৪৬৪৬- 
৪৬৪৭ 

* মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ, আতাতুবর্ থেকে এরদৌয়ান, গার্ডিয়ান পাবলিকেশনস (প্রথম সংস্করণ: ১৪৪০ হি. 
- ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৩৫-৩৬ 

19 019৬01800, ৬1118] 1, & 1181007800600, 44 17151910) 1716 11940771 711010 17051, 
৬/০3151০%7 1635 (40 20101018: 2009), 0. 82 

২ ড. মুহান্মদ আবদুললাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভামিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা (দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৪২৩ হি. 5 ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৫৭ 

৯ একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু (অনুবাদ: মোঃ আমানুল হক), নব্য শতকে মুসলিমাবিষ্ন: ইসলাদি সন্মেলন সংস্থা 
€১৯৬৯-২০০৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা (প্রথম প্রকাশ: ১৪১৯ বা. _ ২০১৩ খ্রি.), পৃ. 
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৯ একমেলেদ্িন ইহসানোগলু (অনুবাদ: মোঃ আমানুল হক), নব্য শতকে মুসালিমবিা: ইসলাহি সম্মেলন সংহা 

(১৯৬৯-২০০৯০, পৃ. ১৬ 

একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, নব্য শতকে হুসালিমবিষ্ব: ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (১৯৬৯-২০০৯, পৃ. ১৭ 

৯ একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, নব্য শতকে মুসালিমবিশণ: ইসলাদি সম্মেলন সংস্থা ১৯৬৯-২০০৯, পৃ. ১৭ 

২ (ক) তকী উসমানী, ইসলাম আউর গয়াসী নযারিয়াত, পৃ. ২৪৫-২৪৬; (খ) তকী উসমানী (অনুবাদ: মুহাম্মদ 

আবদুল আলীম), ইসলাম ও রাজনীতি, পৃ. ২৫৬ 

৯ যাহিদ আর-রাশিদী, আজ কে দওর মে খেলাফত কে কিয়াম কী আমলী সূরত রোজনামা আওসাফ, 
ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ৯ আগস্ট ১৯৯৯, দেখুন: 1//77://20/71/05/01.072/913 
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